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কোথায় চলেছ তরী রি ৯. দির 
নিথর আকাশ বুকেতে রাখিষ্ষী সত পপ 
ঘুমায় নিশীথ রাত্রি! 
শ্রান্ত হয়েছে স্্দুরের পথ, 
হেলিয়৷ পড়েছে ভূবনের রথ, 
স্বপনের জাল খিছায় নিদ্রা 
গভীর বিরামদাত্রী,_- 
কোথায় চলেছ যাত্রী? 


কোথায় যাইবে যাত্রী? 
কুহ্থমকোমল হৃদয় তোমার 
গভীর স্সেহের ধাত্রী। 
বজকঠিন পথের আধার 
মণ্ন ভাঙ্গিয়া আসে বার বার, 
স্বপনে রাঙ্গিয়া কঠিন চরণ 
শামিছে শেষের রাত্তি,_- 
কোথায় যাইবে যাত্রী! 


মৃত্যু 
ধরা হ'তে বত আলে। গেছিল মুছিয়া, 
নিষ্পন্দ চেতনাশৃগ্ভ বিরাট আকাশে 
অন্ধকার পুঞ্জে পুঞ্জে আছিল জাগিয়া। 
পথহারা নিশীথের চঞ্চল বাতাসে 
আনিল বেদন! বহি এক প্রান্ত হ'তে 
অবনীর--নক্ষত্রের দুর্বল আলোকে 
নিরাশীর ক্ষীণ দৃষ্টি নির্নাণের পথে 
শিহরি উঠিল যেন! বাঁক্যহারা শোঁকে 
আকাশের কলগ্ন শীর্ণ বনরাঁজি 
প্রাণের অনন্ত পথ দিল দেখাইয়া । 
অন্ধকারে পুর্ণ করি হৃদয়ের সাজি 
নিরাশ! মৃত্যুর দ্বারে আসিল ফিরিয়া 
যবে শেষ হয়ে এল, অশ্রু শুকাইয়! 
প্রাণহীন দেহপাঁশে দীড়ান্ধু আসিয়া । 

১৯ 


মৃত্যুর পরে 


শুন্য হৃদয়ের নেহ, শুক ছু'ন্য়ন ! 
জীবনের কক্ষে কক্ষে প্রদীপ নিভায়ে 
মরণ নয়নে এসে করেছে শয়ন। 
যখন দাড়ান পাশে হদয় বাঁড়ায়ে, 
কিছুই পেনু ন সাড়া,_-পদতল হ'তে 
মস্তকের অগ্রভাগ শব্ধহীন সব, 
মেহের আশ্বাম আর না দেয় বাহুতে, 
মম্ম সে মমতাহীন, হৃদয় নীরব । 
সংসারের দয়া মায়া স্নেহের প্রলাপ, 
এতদিন করিয়াছে ব্যাঘাত নিদ্রার 
মরণের তাই আজ প্রাণের বিলাপ 
শুনিবে না কোনমতে, তাই সব দ্বার 
রুদ্ধ ক'রে দিয়ে, আজ নিধিকাঁর মনে 
মরণ শুয়েছে তার কোমল শয়নে। 
১২২ 


পথে 
যবে বাহিরিনু পথে, শিহরি উঠিন্ু 
প্রকৃতির মুখ চাহি। শ্বেত রুদ্র মুখে 
আকাশি দাড়ায়ে ছিল. চাহিয়া দেখিনু 
সে নেত্রে পলক নাই, স্পন্দ নাই বুকে, 
ঘেন জন্ম মরণের বনু পুর্ব হ'তে 
ছিল যাঁর চোখে চোখে, সে আজ মরেছে, 
যেন বিশ্ব মৃত আজ, শ্মশাঁনের পথে 
তারি শব বহিতেছি, প্রদীপ ধরেছে 
শ্মশান যেথায় মগ্ন প্রলয়ের ধ্যানে 
জগতের গ্রহতারা- শ্বশাঁনের বাতি! 
প্রকৃতিহদয় হ'তে শাশানের পানে 
ক্রন্দনের প্রবাহ ছুটেছে। শেষ রাঁতি 
ম্লান মুখে অলক্ষিত পথে গেল চলে, 
শ্শানের চিতা যবে উঠিলেক ভ্বলে। 

১৩০ 


অরুণ-আলোকে 


সে সময় পাও্মুখে অরুণ উদ্দিল 
নগ্রপদে, বক্ষ হ'তে মেঘ তুলে লয়ে 
আকাশের অশ্রুসিক্ত আঁখি মুছে দিল । 
যুগ যুগান্তের উষ্ণ শোকোচ্ছাস ক'য়ে 
রবি আসি দীড়ালেক আলুথালু বেশে 
এক পাশে, রক্তবর্ণ নিশ্চল নয়নে 
অশ্রু গেল অগ্নি হ'য়ে দুঃখের নিমেষে, 
স্থির দৃষ্টি জ্বলে গেল সহস্র কিরণে। 
যেন সে বিশ্বের স্বপ্ন, বিশ্বের স্মরণ 
করিয়। বাহিরিছিল বহুদিন আগে, 
যে দিন স্ষ্টির নিশা করি জাগরণ 
প্রথম ভামিল দিব। হৃদিরক্ত রাগে 
ালায়ে রবির মুখ, প্রথম আলোক 
বিশ্বের নয়নে আসি ফেলিল পলক । 
১৪ 


চিত। 


তখন অনন্ত চিতা উঠিল জ্বলিয়৷। 
সষ্টির মুখের অগ্নি বিশ্বহ্ৃদি দাহি 
ছুটিল,--আকাঁশপানে হৃদয় তুলিয়া, 
অন্তহীন নীলিমায় অন্ধ নেত্রে চাছি 
বিখের অনন্ত দেহ লাগিল পুড়িতে। 
সেই মহাযজ্ঞে যেন আহুততি ঢাঁলিতে 
আকাশ নাঁমিয়। এল, বিশাল পুরীতে 
ক্রন্দনের শব্দমত লাগিল ছলিতে 
আকাশের কক্ষে কক্ষে করুণ ক্রন্দন। 
বাতাস ছুটিয়া এল অন্তর কীপায়ে, 
প্রকৃতিহদয় হতে দীন আবেদন 
লয়ে, শোকাতুর সম পড়িল ঝাঁপাঁয়ে 
অগ্নিমুখে,--প্রাণ হায় নিরাশ্রয় অতি। 
মরণের কোলে ফেটে প্রকৃত মুরতি। 
১ 


মহাষজ্ঞ 


সেই মহীঘজ্ঞে এল আকৃতি ঢাঁলিতে 
মহাকাল জরা জন্ম মরণের পিত, 
যুগান্তের যশোদীপ্তি লাগিল জুলিতে 
অগ্নিরপে,*অতীতের তৃপ্তিসম, চিত! । 
প্রাণের জাগ্রত ভাঁব লুটায়ে পড়িল 
হৃদিমূলে, জীবনের মুহূর্ত সকল 
আজ অবসর পেয়ে বাহিরে আসিল 
একবার,_-বর্ষ দিন হুইয়! বিকল 
মরণের উপকূলে পড়িল ভাঙ্গিয়!। 
রুদ্ধ হ'ল কালের প্রবহ, দিকে দিকে 
বেদনা রক্তিম রাগে উঠিল রাঙ্গিয়। 
রবির বিদীর্ণ বক্ষ নীলাম্বরে ঢেকে 
দেবদূত, ধরা হ'তে উদ্ধে লয়ে গেল। 
সে সময় ধীরে ধীরে চিতা নিভে এল 
৯৬৩ 


অঙ্গার 


পড়িয়া! রহিল শুধু উত্তপ্ত অঙ্গার! 
এই জীবনের শেষ, এই পরিণাম ? 
হৃদয়ের স্ুবিমল নেহরাঁশি যাঁর 
ক্ষুদ্র পতঙ্গের প্রতি নাহি ছিল বাঁম, 
যাহার আদরে স্ফীত হৃদয় আমার 
আছিল সমগ্র বিশ্ব করি আলিনন, 
ফুলে ফলে ফুটিত যে প্রেমের আকার, 
হস্বাণে ভরিয়া যেত আকাশ-প্রাঙ৭, 
নক্ষত্রের বক্ষে হ'ত প্রেমের স্পন্দন, 
ব্যোমের নিশ্চল নেত্রে ভাসিত পুলক; 
তার পরিণাম শুধু নিক্ষল ক্রন্দন? 
অঙ্গারে লুকাল মুখ সার! বিশ্বলোক ? 
প্রাণের উত্তপ্ত আশ' ভ্বলিয়া পুড়িয়! 
শ্রীহীন অঙ্গাররূপে রহিল বাঁচিয়া £ 

১৭ 


অনাথ আলয় 


আবার ফিরিয়া এনু অনাথ আলয়ে। 
শ্রান্ত রৌদ্র পড়ে ছিল সঙ্গীর্ণ প্রাঙ্গনে 
দীনভাবে,__ প্রভাতের হাসিটুকু লয়ে 
ভেটিতে আসিয়াছিল কোমল চরণে 
দুর পথে, কিন্তু হায় উপহার যার 
সে কোথায়? অরুণের নীরব আহবানে 
শ্মিতমুখে খুলে দিত সকল দুয়ার 
সব আগে, গিয়াছে সে আজ কোনখানে ? 
কোন বিশ্বে পড়িয়াছে চরণ তাহার ? 
কোথাকার পিতৃহীন গেহ, শুভক্ষণে 
নয়ন মেলিয়া, জাগিয়াছে আরবার 
প্রেমানন্দে, পিতৃন্সেহপ্লাবিত জীবনে । 
নব রবি নতশিরে আশীৰ মাগিয। 
পদতলে ফিরে ফিরে গিয়াছে লুটিয়া 
৯৮৮ 


অসীমে 


অতৃপ্ত আকাঁঙক্ষা। লয়ে গেল দিবাঁকর। 
সম্মুখে নয়ন রাখি পশ্চিমে চলিল 
ধীরে ধীরে ধীরে, ক্লান্ত অনুতপ্ত কর 
ফুটন্ত আশীষ সম পড়িয়া রহিল 
তরু শিরে শিরে ! পুর্ণ মিলনের বুকে 
আসন্ন বিরহ যথ। উত্তপ্ত নিশ্বাসে 
প্রত্যয় ভাঙ্গিয়া দেয়, পরিপুর্ণ স্থথে 
ছাঁয়া পড়ে, আলোকের তরল বিশ্বাসে 
তেমনি করিয়া ঘন ছায়া জমে এল, 
আঁধারের কোলে আলে! লুটায়ে পড়িয়া 
আপন সন্দেহ মাঝে মান হয়ে গেল। 
তীরে নীরে ধীরে ধীরে সরিয়। সরিয়। 
আধার আপন রাজ্য করিল বিস্তার-- 
অসীমে সীমার কিছু নাহি অধিকার । 
১৯ 


অব্যক্ত 


যাহ! ছিল তাহা কিছু রছিল না আর। 
পুক্রহীনা জননীর শূন্য ক্রোড় সম 
মলিন হইয়া গেল মুরতি ধরার । 
আকাঁশ হারায়ে তার বন্ধু প্রিয়তম 
দিগন্ত বিস্তত ছুঃখ কালিগার মত 
সকল হৃদধ মন রছিল আন্রি। 
পৃথিবীর সমব্যথী শৌকভাঁর নত 
সন্ধ্যাদেবী, অশ্র্সসক্ত নীলান্বর পরি' 
দাড়াল সমুখে আসি নির্বাক বিষাদে । 
কেহ কহিল না কথ।, কেহ ভালজিল ন। 
হত হাদয়ের দুঃখ রোদন নিনাঁদে, 
মলিন নয়নজলে কেহ আকিল না 
অব্যক্ত শোকের ছবি--শুধু বুকে বুকে 
দু'জনে মিলিল ছুই ভাষাতীত ছুখে। 
২০ | 


নীলাহ্বরে 


নীলাম্বরে লক্ষ চিতা উঠিল জ্লিয়! । 
ছাঁয়াহীন শঙ্বহীন শীল বাযুস্তর 
অনন্ত শ্মশানসম আছিল পড়িয়।_- 
সেই পথহীন ঘোর আকাশপ্রান্তর 
কম্পিত তারকাবহ্ি জ্বালাইয়।৷ বুকে 
লক্ষ মরণের স্মৃতি চক্ষেতে ধরিল, 
কোটি কোটি বিশ্বলোক যেন মোর দুখে 
কোটী কোটা চিতা জ্বালি পুড়িয়া মরিল । 
জাগ্রতকালের দীপ্ত মৃহ্র্ত সকল, 
ছিন্নসুত্র মালিকার কুসুমের প্রায়, 
একেবারে হাঁরাইয়ে সকল সম্বল 
খণ্ড জীবনের মত পড়িল চিতাঁয়। 
নীলাকাশ স্তব্ধনেত্রে চাহিয়। চাহিয়। 
ব্যর্থ হৃদয়ের মত রহিল জাগিয়! । 

২২৯ 


নিদ্রার বেশে 


সে রাতে নিদ্রার বেশে জাগিল মরণ 
ন্যুনে, সমস্ত বিশ্ব সঙ্কুচিত হয়ে 
হৃদয়ের মাঝে এসে করিল শয়ন ! 
কি এক বিরাট শব্দ শুনিনু বিস্ময়ে ! 
যেন আদি অনন্তের ভীষণ আহবে 
ব্যথিত ছুূর্ববল বিশ্ব উঠিল কীদিয়া, 
জীবনের অসারতা জানাতে মানবে. 
ধ্বনিল কালের কণ্ট স্তন্ধতা, ভেদিয়া। 
কিসের সে কষ্ধ্বনি নারিনু বুঝিতে, 
অনে হ'ল মরণের বিজয় উল্লাস 
সমগ্র পৃথিবী বুঝি আসিছে গ্রাসিতে, 
পরক্ষণে মনে হ'ল জীবনের ত্রাস 
সব মিছে, চারিধারে অনন্ত জীবন 
পদতলে দলিতেছে অসত্য মরণ। 
২২২. 


অপার 


প্রভাতের অসন্দিগ্ধ কোলাহল রূপে 
সার পাইতে এল নিজ অধিকার, 
পিতৃশোকখনিত ছু'নয়নের কৃপে 
উছলিল শান্তিহীন নয়নআসার। 
শোকে ছুখে সংসারের নাহি অবসর, 
চাহে না সে শুনিবারে কাহারো রোদন, 
জনকের প্রুণাস্থ্তি তার কাছে পর, 
খণদাতা অকরুণ কুপণ যেমন। 
প্রীতিহীন প্রাণহীন প্রসারিয়া কর 
তাহার সকল প্রাপ্য লইল বুঝিয়॥ 
হিসাবে হল না,ভূল, খন্দ কুটা খড় 
দেখে দেখে একে একে লইল মুছিয়া ! 
নয়নে বহিয়া গেল নয়নের জল, 
হৃদয়ে রহিল রুদ্ধ হৃদয়ের বল। 

২২৩ 


অভাগ। 


দিনে দিনে সারা বিশ্ব দীন হ'য়ে গেল। 
লুপ্ত হ'ল দিগন্তের স্বর্ণময় হাঁসি, 
উদ্ভ্বল রূপের আলো শ্লান হয়ে এল। 
আকাশের অচঞ্চল শুভ মেঘ রাশি, 
পিতৃহীন অভাগার শোকবাস মত, 
আলোকের হাসিটুকু রহিল আবরি। 
শাখার আঁশ্ররচ্যুত কত শত শত 
বৃক্ষপত্র, ধরণীর রূপবাঁস হুরি' 
পতিহীন। রমণীর অন্তরের ম্যায় 
ধরণীর মুখজ্যোতি ক'রে দিল শ্লান। 
পবিত্র সংযতাহারী ত্রাহ্ষণের প্রান 
দিবাকর, ধরণীর করিয়। কল্যাণ, 
একাহারে দীর্ঘদিন করিয়া যাপন 
ধীরে ধীরে ফিরে যেত আপন ভবন । 
২২৪ 


পিতৃ উপাসন। 
যে দিন প্রভাতরৌদ্রে ঘধৌতকলেবর 
নীলাকাশ, মেখঘভার নামায়ে ফেলিয়।, 
দাড়াইল কক্ষে লয়ে শুভ্র দিবাকর, 
মনে হ'ল চারিধারে নয়ন মেলিয়া 
নিখিল প্রকৃতি যেন স্পবিত্র হয়ে 
অশ্রজলে করিতেছে পিতৃ উপাসনা । 
সৌরক্ষরশুভর ধরা দীপ্ত মুখ লয়ে, 
হৃদয়ে লুকায়ে তার বিপুল বেদনা 
নিম্মল প্রঙ্গন্ন করে আশীষিল মোরে। 
দিকে দিকে দিকপতি কনক আসনে 
উচ্চারিল মন্ত্র লক্ষ বিহগের স্বরে। 
সন্ধ্যাকালে শান্তোজ্বল সুনীল গগনে, 
অভ্যাঞ্থত স্ুজজ্ভিত অতিথির মত 
নক্ষত্র উদম্ম হ'ল কত শত শত। 
খ হটে; 


সহস1 খুলিয়া গেল মোহ আবরণ । 
সম্মুখে রয়েছে, পুড়ে দিগন্ত. বিস্তৃত 
কর্মক্ষেত্র, মোর কাছে বড়ই ভীষণ, 
উচ্ছ্‌জঙ্ঘল নদীবক্ষে. আবর্তের মত। 
পিতার কোমল -্সেহে নন্দিত হদয় 
শিখে নাই আপনারে করিতে ররণ, . 
সিন্ধিলাত তরে স্বার্থ. করিয়া আশ্রয় 
শিখি নাই সব আগে ফেলিতে চরণ। 
পিতার আদর মোর ললাট .পরশি 
প্লিগ্ধ মলয়ের মত .বহিত সতত, 
হৃদয়ে চিরবসন্ত আনন্দ বরষি 
ফুটায়ে রাখিত প্রাণ শতদল মত। 
উজ্জ্বল আকাশে. রাখি নিশ্চল নয়ন 
ভাবিতাম জনকের. অনন্ত জীবন । 

| ৪০ 


কঠিন ব্রত 
ভেঙ্গে গেল জীবনের মধুর স্বপন, 
কেহ বা দেখাল দয়া, কেহ দেখাল ন!, 
সন্ধাকাশে পরিমান নক্ষত্রকিরণ 
,কাথাও ফুটিল ভাল, কোথ। ফুর্টিল না। 
গভীর প্রাণের ক্ষত শুকাতে পেল না, 
ংসার নিম্মম হস্তে লইলেক টানি, 
প্রাণেব সকল দিক জাগিতে দিল না, 
জগত কঠিন ব্রত মোবে দিল আনি। 
জগতে কর্তব্য আছে জানি তাহ জানি, 
মানুষ এমন কত মরিছে নিয়ত 
তাও জানি, কিন্তু হায় কেবা দিবে আনি 
তেমন গভীর স্েহ। সাগরের মত 
অনন্ত অতলম্পর্শ, তবুও . ছুনবল 
তনয়ের আলিঙ্গনে আনন্দ-চপ্চল । 
২৪ 


নিরাশায় 
জগতের কম্মক্ষেত্র রহিল পড়িয়া, 
আমি গ্রহকোণে বসি কঙ্গনার বলে 
কত না উন্নত লক্ষ্য আনিনু পাড়িয়া__- 
ংসারের তীব্র তাপে সব গেল গ'লে। 
মনে হ'ত বুথা চেষ্টা বুথ আকিঞ্চন, 
রাখিতে নারিব ঘাহুা। চিরদিন তরে 
কি ফল লভিয়ী শুক পত্রের মতন 
ঝরিষা। পড়িব, আর কুড়ায়ে অপরে 
বিস্মতিসহাঁয় বহি করিবে স্জন। 
গিরিবক্ষে লুক্কামিত ক্ষুদ্র নিঝ'রের 
নিভৃত স্বপন সম আমার জীবন, 
চাহে মে অনন্ত তৃপ্তি মহাসাগরের-- 
চীছে মহাঁজীবনের মহা! পরিণাঁম ! 
ক্ষু্র প্রাণে ক্ষুদ্র মৃত্যু-কি তাঁহে আরাম £ 

২৮ 


প্রার্থনা 


আমারে তোমার করে লও পরমেশ ! 
পুর্ণ কর অসম্পূর্ণ হৃদয়ের বল, 
বেধে দাও শ্লথ মোর বাঙমার বেশ, 
রুদ্ধ কর নয়নের ভীরু অশ্র-জল। 
তোমার প্রসন্ন ইচ্ছা যুক্ত কর নাথ 
আমার হৃদয়সনে,তুমি যেখ! যাবে 
আমার ছুর্বল প্রাণ নিয়ে! ভব সাথ, 
তোমার কল্যাণমেত্র যেই দিকে চাবে 
সেই দিকে রেখো, দেব, সকল সংসার | 
আমারে লইয়া তুমি বিশ্বের কলাণ 
সাধিও, ভ্বালিও বন্ছি হৃদয়ে আমার 
আপন মঙ্গলকরে, কোরে। তভাহে দান 
দুঃখের আনুতি, যেন তাহে পুড়ে যায় 
তোমার প্রেমের পথে বত অন্তরায়। 
২৯ 


উদ্‌ত্রান্ত জীবন 

মিশিতে নারিন্ুু ভাল বিশ্বকোলাঁহলে, 
তুলিতে আপন .ক পরের 'মতন 
ত্রেমহীন "কলরবে” রাখিতে ভূতলে 
প্রাণহীন মুপ্তিহীন যশের স্বপন |: 
কোথা রাখিব ঘশ চঞ্চল ধরায় ? 

কে মোর 'গীহিবে যশ উদ্‌ভ্রান্ত জীবনে % 
রবির কনককান্তি ক্ষণে মুছে যায় 
সায়ান্ের . রাগদীশু পশ্চিম গগনে । 
পাশ্বীর . উদ্া্ড স্বর উঠিয়া! পড়িয়া 
আকাশের মৌনকণ্টে' স্থপ্ত - প্রতিধ্বনি 
তোলে; ক্ষণেকের তরে;_কি কাজ "মরিয়া 
অসার মরণে, যদি সা মরে ধরণী 

মোৌর সাথে, কিবা "কাজ অতৃপ্ত জীবনে, 
স্থপ্ত বিশ্ব যদি নাহি জাগে মোর সনে £ 


সিটে 


আশধার-দৈন্টে 
ক্রমে পড়ে এল বেলী, নিবে এল আলো, 
ধূলিরক্ত রাজপথ শ্রাস্ত যোদ্ধা মত 
উদার ধরার “কোলে জীবন জুড়াল। : 
ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এল সঙ্গীত 'বিরত 
পাখীদের কণ্টস্বর, মলিন আকাশ 
রবিকরদীপ্ত' তার গরিমা, হারায়ে 
প্রাণের দীনতী, যত করিল প্রকাশ । 
যে সব সুখের আশ! গিয়াছে মিশায়ে 
জীবনের লক্ষ্যহীন আবর্তের জলে, 
মনে হ'ল তাহাদের নীরব ক্রন্দন 
সন্ধ্যার শিশির হযে গড়িলেক গলে । 
দিকে দিকে ছুটে গেল সেনের বন্ধন, 
আলোকের 'পুণ্যস্থৃতি- মুছে ফেলে দিযে 
জগত আধাঁর-দৈন্তে রহিল জাগিয়ে । 

৩০১ 


বিশু জীবন 
পরথিবীর কোন দিক্ষে ফেলিৰব চরণ, 
অসংঘত আকাজক্ষানধ কম্পিভ আলোকে 
কতটুকু অন্ধকার করিব হরণ ? 
সকল হৃদয় যেন নুয়ে পড়ে শোকে, 
বাহ। ধরি তাই যায় ভেঙ্গে, ঘাহা জ্বালি 
প্রাণ দিস্সে নিভে যায় ত্বরা। উত্স্কের 
দীপ্ত মুখে অকস্মাৎ পড়ে যাঘ কালি । 
মনে হয় আজে। বুঝি মোর জনকের 
নিভে নাই চিতা, যেন রুদ্র মহাকাল 
পলে পলে জ্বেলে দেমস নুতন আগুন, 
প্রতিদিন ঘা আদে ভল্বি স্ব্ণথাল 
প্রাণের আনৃতি লযষে--জলে দে দ্বিশুণ 
প্রতিদানে উদ্দীপিত শ্রণম্মের মত-- 
বিশু জীবন তাই পুড়িছে নিয়ত । 

শুই, 


উচ্ছাস 
জীবনের কতটুকু পৃথিবীর দান! 
উদার উন্নত বৃক্ষ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, 
পায় ঘদ্দি ধরাবক্ষে এতটুকু স্থান 
ফল-ফুল ছায়া দেয় সুবিশাল হ'য়ে। 
আকাশে পাইলে শশী লেইটুকু স্থান, 
সারাবিশ্ব ভ'রে রাখে জোছনাসঙ্গীতে, 
সুদুরের সুখন্থপ্পে জেগে ওঠে প্রাণ, 
পথের ধুলিগ চাছে নূতন ভঙ্গীতে । 
একটু সরল হাসি, ক্ষণিকের শ্রীতি, 
নিমেষ-নিহত দৃষ্টি আবেগচঞ্চল, 
সার। জীবনের স্তথুখ গড়ে ঘিতি নিতি, 
বিশুষ্ক হৃদয় করে উচ্ছস-ভরল। 
চাহিলে ফুরায়ে যায়, না চাহছিলে পরে 


সমগ্র, হৃদয়মন পরিপূর্ণ করে। 
৯০০৯০০ 


মরণ-অচলে 
বাজ্ুক তোমার ভেরী বাজুক আবার, 
অচ্চিব তোমার ধ্বজ। হৃদয়শোণিতে, 
বাজুক তোমার বজ্র হৃদয়ে আমার, 
ছুঃখেতে তোমারে নাথ পারিব জানিতে। 
যে দিন আঁসিলে তুমি নিদারুণ ভাবে, 
মৃতারূপে, সঙ্কুচিত স্তযুপ্ত প্রাজণে 
বাজিল তোমার শঙ্খ গম্ভীর আরাবে,- 
শিহুরি উঠিল প্রাণ তব আলিঙ্গনে । 
আজ উঠিয়াছি তব মরণ-অচলে 
জীবনের সমতল ছাড়ি, প্রসারিত 
তোমার সংসার যতদুর দৃষ্টি চলে, : 
প্রেমে উচ্ছসিত, চির আনন্দপ্লাবিত । 
ংসাঁর ভিতরে শুধু মায়ার বিস্তার, 
বাহিরে অনন্ত প্রেম, প্রকৃত সংসার ! 

০৪ 


দীক্ষ। 


ঢাল অশ্রু ঢাল, আমার হৃদয় ' মন 
ধৌত. কর স্ত্পবিত্র নয়নের জলে, 
আঁ উদধাটিত হোঁক নবীন, জীবন, 
যাক পুরাতন বর্ষ বিস্ৃতির তলে। 
পিতার চরণোৎস্্ট গৃহপ্রান্তে বসি, 
দীক্ষা লব মহামন্ত্রে পরমেশ-প্রেমে, 
আত্ম-ত্যাগমন্ত্রপূত আনন্দ বরাধষি 
বিশ্বপ্রেমমন্দাকিনী আসমিবেক নেমে 
আমার হৃদয়মর্ত্যে, সঞ্জীবিত হবে 
লক্ষ্য ভরষ্ট মুহূর্তের বিফল উদ্ভাম, 
দিকে দিকে বিশ্ববালী হর্কলরবে 
মুখরিত করিরেক জীবন-আশ্রম। 
ভবিষ্যের অন্ধকারে, সুদুর অতীতে, 
হৃদয় জাগ্নিবে বিশ্বকল্যাণসঙ্গীতে 
সে 


শৃঙ্খল 
কেন গো দিয়েছে মোরে এমন শৃঙ্খল £ 
তোমারি স্জিত বিশ্ব আনন্দ-সঙ্গমে 
ছুটিয়াছে, মোরে কেন করেছ অচল ? 
আমি ঘে ফুটিতে চাই বিশ্বের মরমে 
নিশ্মলবাঁসনারূপে, প্রেমের নয়নে 
আমি ঘে জ্লিতে চাই চঞ্চল আবেশে 
চকিত দৃষ্টির মত, বিরহ-বেদনে 
আমি যে জাগিতে চাঁই বেদনার রসে 
অভিষিক্ত অশ্রু মতন! বল নাথ 
আমারে দিয়াছ কেন এমন শৃঙ্খল ? 
আমি যে জাঁগিতে চাই জীবনের রাত 
তব সাথে, সাধিবারে বিশ্বের মঙজল 
আমি যে ফুটিতে চাঁই করুণাস্বরূপে 
নীরব হৃদযুমন ভরি চুপে চুগে। 

'৪ু৩ 


বিশ্বের মরণে 


পলে পলে মর্িতেছি বিশ্বের মরণে। 
পলে পলে ঝরে পড়ে কুস্থমস্থপন 
মন হ'তে, স্ুুদুরের ছায়াআবরণে 
লুকায় বন্ধনমুক্ত বিগত জীবন । 
স্বল্লায়ু সন্ধ্যার মুখে হামিটির মত 
লুপ্ত হয় লুন্ধা আশা নিম্ষল বেদনে, 
অনাদর উপেক্ষায় হয়ে প্রতিহত, 
নিঃন্বপ্রাঁণ ঝরে পড়ে পুথিবী-চরণে 
তিলে তিলে মরণের হতেছে বিকাশ, 
তিলে তিলে ডুবে বিশ্ব নিরাশা-তিমিরে, 
প্রাণ নাই, স্পন্দ নাই, নাহিক নিশ্বাস 
এ অনন্তে, মহাকাল আছে শুধু ঘিরে 
জীবনের কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রসারিয়া কর-_ 
চারিধারে ঝন্ধে পড়ে নিষেষ-নিঝর । 
৩৭ 


কাছে দূরে. 

এত কাছে থেকে তবু. এত দূরে আছ! 
তোমার রূপের জ্যোতি পড়েছে নয়নে 
তবে ত মেলেছি আখি !-নছে সে কদীচ 
কল্পনাগুঞ্জন যাহ. শুনেছি শবণে । 
শুনেছি তোমার ক বসন্তপবনে 

নিশ্নল জোছনারাঁতে, অন্ধর ম্থিয়া . 
জীবনলন্মপীর মত এসেছে, জীবনে, 

মুক্ত প্রাণ বিশ্বতারে যুক্ত করি দিয় । 
কাছে আছ তবু.কেন হৃদয় বাড়ায়ে 
তোমার পাইনি ধর, আশে পাশে. হেরি 
তুমি .আছ, তুমি, আছ আমারে জড়ায়ে, 
তোমার কল্যাণকর' আছে, মোরে ছেনি, 
আমার জীবনে বছে তোমার নিশ্বাস, 
তবু কেন এত তৃষা, এমন. পিয়াস! 


০ 


বিস্ময় 


তোমারে খুঁজিতে গিয়ে হয়েছিনু, সার! । 
আলোকনিম্মিত, দেব, তব স্বর্গপুরী 
হেরেছিনু পুর্ববাকাশে, হ'য়ে আত্মহার! 
হেরেছিনু তোমার, সে -কল্পনামাধুরী | 
তোমার মুখের হাসি মুরতি ধরিয়! 
তিমিররজনী হ'তে উঠিল ভাঁসিয়। 
পূর্ববাকাশে, ভরে গেল আকাশের হিয়া, 
প্রাণের বাহির ভয়ে. দাড়ান আসিয়া: 
মুগ্ধ, হয়ে মুগ্ধ হাল নিখিল ভূবন, 
বিশ্ময়বাথিত দরে ডেকে গেল পাখী, 
কোথা আছ ?-_বিশ্বমুখে ধ্বনিল তখন।__ 
সাধ হয় তোমারে, যে বুকে করে রাঁখি__ 
মোর বুকে হ'ল প্রতিধ্বনি, সবিল্ময়ে 
দেখিনু .চাঁহিয়।তুমি রয়েছ হৃদয়ে ! 
০৯) 


জীবনের সাথী 


আমারে আপন ক'রে লও আজি নাথ! 
আমারে করিয়া লও জীবনের সাথী, 
পথ ঘদি নাহি পহছি, এসে পড়ে রাত, 
কোথায় জ্বালায়ে ল'ব জীবনের বাতি ! 
লক্ষ পথ পড়ে আছে বিরহ-কাঁতর, 
লক্ষ প্রাণ অনভ্তিসারে রয়েছে জাগিয়া, 
তৃষ্ষিত মুহুর্ত তোলে ক্ষীণ কণ্স্বর, 
তব প্রেম অন্থতের পরশ লাগিয়। । 
আমার হৃদয়ে পাত তোমার আসন, 
সিঞ্চিত কর্পহু প্রেম সন্ধল জীবনে, 
শত বিশ্ব জগতের সঙ্গীতবন্দন 
গীত ছোক লক্ষ কন্টে আমার ভবনে । 
প্রাণের সকল পথ স্থবিমল সুখে 
তোঁমার চরণরেগু মাখে যেন বুকে । 

২ বি 


জীবন-মরণ 


আবার যে অশ্রজলে আখি গেল ভরি, 
আবার উথলে দুঃখ সে কথ! স্মরিয়া, 
সম্তাপপীড়িত বক্ষ গুমরি গুষরি 

প্রাণের নিশ্বাস হ'তে যায় যে সরিয়! ! 
সেই সে দিনের কথা প্রাণহীন দেহ 
পাড় আছে ছিন্সসুত্র মালিকাঁর মত, 
কেহ ফেলে দীর্বশ্বাস, কীঁদিছে বা কেহ, 
কেহ আছে চিন্তাভীরে আখি করি নত। 
সবে মাত্র গেছে প্রাণ, তখনো হৃদয় 
উষ্ণ নিল আবেগের ঘাতি-প্রতিঘাতে, 
তখনো সে বাহুছুটি কোমল-সদয়, 

তখনে। দৃষ্টির ছায়া ভাসে আখিপাতে | 
এই ছিল, এই' গেল,--জীবন মরণ 

এক চিত্রপটে যেন দ্বিবিধ বরণ ।' 

গ ৪১ 


চির অদর্শন 


এ জীবন কতটুকু-সৃত্যু কত বড়! 
আশ নিরাশায় পুর্ণ উত্তপ্ত জীবন 
বিস্মৃতির এক কোণে রহছে জড়মড়-- 
স্থখ দুঃখ মনে হয় কেবলি স্বপন । 

সত্য শুধু টেনে বায় জ্বালাময় রেখ' 
কবে সে বাচিম়াছিল না হয় স্মরণ, 
মিথ্যা সে ক্ষণের তরে প্রাণ নিয়ে দেখা, 
সত্য এ যুগান্তব্যাপী চির অদর্শন। 
মানুষ মরেছে, শুধু তাই পড়ে মনে, 
মুখে মুখে যুগে যুগে হয় সে প্রচার, 
জগত মরিয়া থাকে তাহার মরণে, 

বে দিনে যশে গানে মরে সে আবার। 
সকল তাহার ম্ৃভ্যু, উদার মহান, 

বার প্রাণে মিশে থাকে জগতের প্রাণ । 

৪২২ 


পুরাতন স্মতি 
এক দিন অনন্তের অফুরাণ পথে 
ভাসিয়া চলিয়াছিনু মেঘের মতন 
গুজোজ্জ্বল কান্তি লয়ে, হ্বর্ময় রথে 
অরুণ ছড়াতে ছিল সোণার কিরণ 
দিকে দিকে, পিকবধূ ক ছাড়ি দিয়া 
কুড়ায়ে আনিতেছিল সারা জদয়ের 
মুঙ্ধ অণু পরমাণু, আকাশ ভেদিয়। 
কল্লোল উঠিতেছিল রবি উদয়ের। 
অকম্ম।ঙ কোথা হ'তে হিমানীশীতল 
বাহু বহে এল, বক্ষ কাপিল তরাসে, 
কগ এল মুধে সরি, চক্ষে এল জল, 
পরাণ গলিয়া গেল মরণছুতাশে। 
ত্যজিয়া অনন্ত প্রাণ পড়িন্ু ভূতলে, 
অনন্ত সে তৃষ মোর সঙ্গে এল চলে। 

€2 ৫১ 


মনের মতন 
আমিও 'চেছি' বিশ্ব মনের মতন,-- 
নাহি অন্ধ' অভিলাষ, বাসনা-বিকার, 
অশন্রক্ষে বাহিরে কল্সি আশীষ বর্ষণ 
উচ্ছসিত উদ্বেলিভ'. প্রেম-পারাবাঁর । 
পৃথিবীর লক্ষ আশ লক্ষ দিকে ধায়, 
হেথা সব বাঁধা আছে সৌণার শুঙ্খলে, 
পৃথিবীর ' সফলতা স্দুরে মিশায়, 
হেথা সব দূর আপে নিকটেতে চলে । 
ধরাঁয়' সবাই কাজা, সবে চাহে কর-_ 
প্রাণ' চাহে পরিতোষ, প্রেম চাহে সুখ, 
তৃষিত' চেতন। ' চীছে' হইতে অমর; 
সব বুকে 'ধর। দিতে চাঁয় যেন বুক। 
হেথাঁম্ম মনের 'রাজ্য অনন্ত বিস্তার, 
৫প্রম ছাড়া আর কারে! নাহি অধিকার 

৪3 


স্মৃতি 
অনন্তপ্রসূত মোর মুভূর্ভসকল.: 


জনে ঘেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত অনল, 
তাই শ্ঘবে দ্দেহ মন হইয়া বিকল, 
পড়ে খাঁকে, স্মৃতি রছে অনয উজ্জ্বল । 
তাই যবে নিবে বায় ক্ষণিকের হাঁসি, 
পলক ফেলিতে স্থ হয় ভিরোছিত, 
মুহুর্ত সে দীষ্তি লয়ে আপন বিক্বাশি 
সকল হুদয় মন করে আলোফিত । 
তাই ষবে জীবনের ডুবে যায় "রবি, 
জীবন্মে জড়ায়ে আসে আকুল আঁধায়, 
মুহুর্ত অকিয়। লয় সে প্রেসের ছবি; 
শীলিমে শক্ষতর মত ফুটা আবার |. 
আবার মে কিরশের প্রতিবিশ্ধ লয়ে 
স্মৃতি হানে দশদিকে বিভাসিত হ'য়ে 
50 


পরিহাস 


একি নিন্দা, একি লজ্জা, একি পরিহাস 1 
উদার গভীর প্রেম, পুথিবীর কোলে 
স্ব্ধ সাগরের মত, হয় পরকাশ 
আখিকোঁণে এক বিন্দু নয়নের জলে । 
প্রাণের উজ্জ্বল জ্যোতি রবির মতন 
কটাক্ষে নাশিতে পারে সকল আধার, 
ভস্মে ঢাঁকা রহিয়াছে সে মহারতন, 
বিঝুঃ যথা ক্ষীণবীধ্য নর অবতার !. 
প্রেমের ব্মিল সুধা জোঁছন। কিরণে 
প্রাবিত করিতে পারে সকল সংসার, 
মলিন দীপের মত জ্বলে এককোণে, 
সেই শুধু আলো পায় কাছে আছে যার ।, 
ঘে ন্সেহ বিপুল বিশ্ব জড়াইতে পারে, 
রছে ছুটি অসহায় বাছুর আকারে । 
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জীবনধার! 


আমারে বিলায়ে দাও জগতের মাঝ, 
সব দুখে, সব স্থখে, সব অশ্রজলে, 
সাধিবারে দাও মোরে জগতের কাজ, 
সব প্রাণে, সব স্থানে, সর্বত্র ভূতলে। 
সব বুকে রেখে দাও আমার আশ্বাস, 
মোর দৃষ্টি রেখে দাও সবার আঁখিতে, 
সব প্রাণে জ্বেলে দাও আমার বিশ্বীস, 
মোর আশ! সব মুখে দাও গো আকিতে। 
সব শক্তি মোর প্রাণে করগো। নিবেশ, 
মোর তৃপ্তি সব প্রাণে দাও বিলহিতে, 
দয়াময়, কর তব দাসপেরে আদেশ 
অব প্রাণে সব মনে নিশ্বাস ফেলিতে। 
সব আলিঙ্গনে দাও আমারে জড়ায়ে, 
মোর প্রান সব প্রাণে দাও গে ছড়ায়ে । 
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জানিনা গে কার কাছে কিভাবে যে আস, 
কেবা তর পর, দেন, কে তর আপন, 
কে তোমার প্রিয়, 'দেবঃ কারে ভালবাস, 
ছুঃখ কি করুণ। তব, স্কুখ কি স্বপন ? 
এ হীন দারিত্রা, নহে অবিচার তব ? 
ছুঃখই কি দয়াময় 'এশ্বর্য্য তোমার 
মৃত্যু কি জীবন পঞ্ে দ্বার অভিনব, 
সৃথ কি ব্যথার মত ধরে গো আকার ? 
জানি না গো কে তোমার, কি তোমার প্রিয়, 
আসিয়ো সকল রেশে আমার আলয়ে, 
তোমার সকল পথে মোরে লয়ে যেয়ো, 
আলঙিয়ো জীবনরূপে, আসিয়ো প্রলয়ে। 
প্রাণের সকল ঠাঁই ধফেলিয়ো চরণ, 
প্রেমরূপে উছলিব, হছলির মরণ । 

৮ 


সত্য ঘন্ে এল 
স্বত্যু যবে দিতে এল মাল্য সচন্দন, 
তখন কি 'ভেবেছিলে আমাদের কথা ? 
যখন টুটিয়া গেল মায়ার বঙ্গল 
সহসা, জাগিম্জাছিল মনে কোন ব্যখা। ? 
নিশীথ নিদ্রার ক্রোড়ে ছিনু অচেতন, 
ঘুমঘোরে ভাবি নাই ভুমি চলে বাবে 
যখন ভঙ্গিল নিদ্রা] নেখিন্ু তখন 
মলিন হয়েছে নিশ। তোমার অভাবে। 
আর জাগিলে না তুমি কারে! কষ্টন্বরে, 
যেমন পোহাকম্ম নিশা জেমনি পোছালো, 
সে দিনেো হাসিল ধরা অক্তরবিকরে, 
সে দিনে গাহিল পাধী মেখে তার আলো । 
আমার 'দে শিশ। কিন্তু অনন্ত নিমেষে 
এসেছিল, রয়ে গেল তাই মোর দশে । 


এর 

নির্ভর 
আগে গেছ তাই ভয় গিয়াছে ভাঙ্গিয়া 
অজানা অচেনা পথ আধার বিজন, 
স্তম্ভিত দৃষ্টির পথে রয়েছে পড়িয়া, 
হৃদয়শোণিতলুব্ধ অসিত বরণ, 
লোল খড়গ সম ক্ুর কৃতান্তের হাতে, 
কে জানে কোথায় তার হইয়াছে শেষ, 
কে জানে কোথায় আলে। এ আধার রাতে ; 
এ পথ গিয়াছে যেথা বুঝি বা সে দেশ 
শ্রীহীন নির্জন শোঁককোঁলাহলে ভরা, 
আশ্রয়ভরসাহীন ক্রন্দনমূরতি ! 
আলোকভরসাদীপ্ত আমাদের ধর। 
তাহার পরশে হায় সঙ্কুচিত অতি! 
গিয়া ঘখন তুমি, মোদের কি ভয়, 
আগে গেছ বটে তবু থরিব নিশ্চয় ? 

0০ 


প্রভাতে 


পিতৃহীন প্রভাতের শোকস্তন্ধ রথে 
হলোনা তেমন আর আ'নন্দগুঞ্জন, 
ভাঙ্গা-ভাঙ্গ। রবিকর আসি দূর হ'তে 
মৌনভাবে দ্বারদেশে করিল শয়ন । 
গ্রহের গৌরব যেন ধুলি হয়ে গেল,_- 
নির্বাপিত দীপমুখে ধূমের মতন 
তপ্ত আশ। রিক্ত গুহে আশ্রয় ন। পেল, 
দীপাধারে পড়ে রুল বিনষ্ট স্বপ্ন । 
উদার উচ্ছাস পুর্ণ উদাত্ত সঙ্গীতে 
শব্দ প্রাণ লয়ে যেন উঠে উছলিয়া, 
গান যবে থেমে যায় তখনি চকিতে 
প্রাণহীন শব্দ শুধু রহে সে পড়িয়া । 
তেমতি রহিল পড়ে সকল সংসার, 
আলোকে ভাঙ্গিল নিদ্রা জাগিল আধার । 
০৮১ 


পিতার ভরসা 
পিতার ভরসা তুমি, স্েছের তনয়, 
পিতার ভরস। ভুমি শ্রাণ লয়ে আজি 
আমসিয়াছ, আশ তার, একান্ত আশ্রয়। 
তোমারে লইয়া পিতা ভরেছেন সাজি, 
তুমিই তাহা কাঁছে শুভ্র শতদল, 
মন্দারের মালা, তব গান্ধ নাচে মন, 
তুমি তার জীবনের সকল সম্বল, 
দেবতার দান, তার কনক আসন। 
সেই জনকের কাছে স্ৃত্যু যবে মাগে 
প্রাপ্য তার, দ্বার রুধি ঈড়ায় আসিম্সা, 
নিষ্পম যাতনা হয়ে বক্ষে এ্রসে লাগে 
এই কথা,কোথ। বাব তনয়ে রাখিয্বা ! 
মর্খধে জঙ্জরিয়া ওঠে বিপুল বেদনা, 
তবু ছেসে বলে প্রিয় তনয় কেঁদ ন।। 

টে, 


ঢেকে ফেল কাঁলরূপ, নিলাজ শ্মশান, 
আবার কীদাবে কোন্‌ পিতৃহীন গেহ £ 
অঙ্গার যাহার অঙ্গ, ভন্ম যার প্রাণ, 
হিংসা যার, দয়! মায়া, -কপটতা সে, 

সে কেন লোকের মাঝে চাহে মুখ তুলে %* 
কুল্থমকে।মল দেহ, উদার পরাণ 

শু মাটা হয়ে যায় তোর মাটা ছুঁলে,_- 
মিথ্যা হয় আদরের অশ্রর্দসক্ত দান। 
জীবনের অস্তগিরি ! তব অন্তরালে 

আছে কিহে অমলিন নুতন জীবন, 

অশ্রু, যেখ! মুক্ত। হয়ে উঠে কালে কালে, 
শোক বেথা জেগে ওঠে স্থখের মতন । 
যেখানে মানব চাহি বিস্মিত নয়নে 

দেখে মাতৃজ্োড়ে সুখে রয়েছে শয়নে। 


০৩০ 


নিদাধ নিশীথে 


নিদাঘ নিশীথে শুভ্র নক্ষত্রের পথে 
বাছিরিলে যবে একাকী, সংসার পিছে 
পড়িয়া রহিল, উষ্তাগমে গাত্র হ'তে 
দুর্হ বসন সম, আকাশের নীচে 
অনুকূল গ্রহতারা পথ ছাড়ি দিল, 
আকাশ উন্মুখ হ'য়ে আছিলেক যেথা 
পবিত্র হৃদয়ে তোমা বুকে কারে নিল, 
শুধু কণামাত্র অশ্রু পড়ে গেল হেথা। 
মে দিন দেখিন্ু আমি বিস্ময়ে নেহারি 
আমার হৃদয় হ'তে অনস্ত-হৃদয়ে 
'যেখ। তুমি পশিয়াছ, নিশাতিমোহারী 
জ্যোতিথ্ময় ফব সেতু আছে যেন হয়ে। 
যে শুধু বিজন ধ্যানে স্বপনে ফুটিত, 
আজ দেখিলাম সে যে অতি পরিচিত। 
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মৃত্যুর আহ্বান 
মৃত্যুর আহ্বান যবে বজের মতন 
ধবনিল তোমার বুকে, চারিদিক হ'তে, 
রক্ষী যথা রক্ষিবারে অমুল্যরতন 
ছুটে আসে, ছুটে এল ধমণীর পথে 
শরীরের সব রক্ত ব্যাকুল আবেগে 
মন্স্থানে, বাতনায় জঙ্জরিত হ'য়ে 
প্রাণ বাহিরিল ভাষা ফুটিবার আগে-- 
হৃদয় রহিল পড়ে শেষ কথ! লয়ে। 
আঁঙ্গ জাগিযাছে বিশ্ব বিপুল বেদনে 
আমার হৃদয়ে, আজ আমি শুনেছি সে কথা, 
€ভাম।র হৃদম়ভার মোর আখি কোণে 
গলিয়াছে, আজ আমি পেয়েছি সে ব্যথা 
মৃত্যু বদি পরমেশ তোমার আদেশে 
হেথা আসে, আসে বেন জননীর বেশে । 

00 


অবসাদে 
একি ৰর দেছ বিধি, নিভিবে না! চিতা ? 
মুছিবে না জ্ঞানে যাহা করেছি অজ্ঞানে ? 
বিশ্মৃতির তটো বলি কেন বল, পিতা, 
জুড়াইতে নাহি পারি অবসন্ন প্রাণে ? 
কাতর বরষ মাস, পরিতপ্ত শোকে 
অক্লান্ত আনুতি ঢালে অনন্ত চিতায়, 
অনুক্ষণ জ্বলে চিতা, মলিন আলোকে 
পরিপুর্ণ রহে' চিরদিনের বিদায়। 
মনে পড়ে মাতৃক্রোড়ে বাল্যের স্বপন, 
মনে পড়ে অর্লান্ত ভরসা, চির আশা, 
অটুট মনের বল, আজ নাহি মন 
একটী কুটীর বাঁধি, আজ নাহি ভাষা . 
ধরে, রাখি প্রীতিগানে বসন্তপবন,- 
শৈশবের, সনে গেছে স্থখের' জীবন | 

৬০ 


১৬ 
ভুল করে মিছামিছি, ভুল ভাঙ্গে কবে? 
পিতার কোমল স্সেহ, মায়ের আদর 
ঠেলিয়া, সম্মানস্থখ পাইবার লোভে, 
আপন জীবন যারা করে দেয় পর, 
তখন ভাবে না কেহ তার পরিণাম। 
যে প্রেমের কণামীত্র পায় না জননী, 
জনকের প্রতি হায় যেই স্রেহ বাম, 
পায় তাহা অনায়ীমে অসার ধরণী ! 
যে আনর পাইবারে ভ্রাতা স্েহভরে 
প্রাণ দেয়, পদতলে লুটায় ভগিনী, 
মে আদর পড়ে থাকে মিথ) অনাদরে, 
ধুলিমাঝে, বুথ কাজে হ'য়ে থাকে খণী। 
যবে ভুল ভাঙে, ঘরে ফিরে আসে প্রাণ, 
দেখে গৃহ হয়ে আছে শাশানসমাঁন! 
ঘ 0৭ 


মরণের পরে 


মরণের পরে কি গে। নাহি কোন দেশ? 
এই স্তুখদুঃখভর উত্তপু জীবন 

চিতাঁর অনলে সব হয়ে যাবে শেষ? 
এত আশ। ভালবাসা রয়েছে গোপন 
ফুটিতে পারিনি শুধু টুটিবাঁর ভয়ে, 
জীবনের সনে তাঁর হইবে বিনাশ ? 
এমন ব্যাকুল আশ। বাখিয়। হৃদয়ে 

কে করেছে প্রাণ লয়ে হেন পরিহাঁস £ 
যাহার হৃদয়ে হেথা নাঁছি অবসর 

পরকে করিতে সুখী বিতরিয়া স্েহ, 
যারা চিরদিন তরে রয়ে যায় পর, 
যাঁদের বাসিতে ভাল নাহি রছে কেহ,_- 
তাঁদের সকলি বদি হয় অবসান, 

এ প্রেম কাহার তবে প্রেমশুস্া দান ? 

ৃ ০৮৮ 


জীবনদাতা 


ভুমি কে জীবনদাত।--কি তব নির্ভর ? 

চারিধারে তব ঘোর প্রলয়গঞ্ভন, 

মৃত্যুর তাঁড়নে বিশ্ব ছুর্বল কাঁতির, 

লক্ষ দিকে লক্ষ্যহার। উঠিছে ক্রন্দন, 

আশাহীন শান্তিহীন নিরাশ্বাস অতি ! 

তারি মাঝে রছি তুমি কি আশ্বাস লয়ে 

গড়িতেছ নব দেহে নবীন মুরতি, 

নবশক্তি বিকাশিছ নবীন হৃদয়ে ! 

মৃত্যু কি চোখের ভ্রম, মনের বিকার ? 

দৃষ্টির ক্ষীণত শুধু এই অদর্শন ? 

যাহা ছিল তাঁই আছে,-শুধু নিরাকার 

রবির আলোকে বথা নক্ষত্র কিরণ! 

এ বিচ্ছেদ নাহি রবে চিরদিন তরে, 

নাহি রবে এ প্রভেদ আপনায় পরে ? 
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পরপারে 
মৃত্য আর মৃত্যু নাই আমার নিকটে ! 
আমি বিশ্বজীবনের এককণা লয়ে 
গড়িয়াছি এ জীবন, মোর চিত্তপটে 
ফুটেছে বিশ্বের ছবি দীপ্ত আশ হয়ে । 
মৃত্যু শুধু দিন হ'তে দিনান্তের সীমা, 
স্বত্যু শুধু অদূরের চক্রবাঁলরেখ'।, 
মৃত্যু শুধু বরষার জলদ-গরিমা, 
মৃত্যু শুধু সিন্ধুতীরে তরঙ্গের লেখা । 
মোর মৃত্যু নাই, মোঁর অনন্ত জীবন, 
মৃত্যু শুধু অনন্ত এ জীবনের পথে 
যোজনের পরিমাণ, পথশ্রাস্ত মন 
নব বল লয়ে বাহিরায় তাহা হ'তে । 
স্বৃত্যু শুধু ভৃত্য হয়ে জীবনের ভার 
লয়ে ধাধে,--খেয়া ঘাটে ক'রে দিবে পার। 

১৯৪০ 


প্রবামী 


সে কথ। ভাঁবিতে গেলে হৃদয় উ্লে 
তরজিত সিন্ধুসম, ভাষ! ডুবে বায়, 
প্রাণের এ দীন ভাব কোথা যায় চলে 
পরিচিত দৃষ্টি বেন দূর পথে ধায়! 
আমি যেন এ বিশ্বের অধিবাসী নহি, 
জননীর মত যেন মোরে একদিন 
স্তনদান দিয়াছিল আছ্াা স্লেহুময়ী, 
সমুজ্জবল রবি শশী অক্ষয় প্রাচীন 
ছিল মোর একদিন শৈশবের সাথী। 
দুর অনন্তের পথে খেলিতে খেলিতে 
হেথা প্রশিয়াছি শুধু কাট্ীইতে রাতি,-- 
এ নিশ। পোহালে পুনঃ লাগিব চলিতে । 
তাঁই যবে বিশ্ববীণ। উঠে ঝঙ্কারিয়। 
স্তর্ধ রাতে, স্ৃপ্তিমাঝে কেঁপে ওঠে হিয়ী। 
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অনাদরে 


আমি যে জগতে আছি দীনহীন হ'য়ে, 
মনে হয় তাও বুঝি করুণা অপার, 
তাই এ বিশ্বের তীব্র অনাদর সয়ে' 
তোমার কোলেতে মুখ লুকাইি আবার। 
প্রসুতি প্রভৃতন্সেহ ধরি নিজ বুকে 
যুবকতনয়ে ভাবি শিশুর মতন, 
নিজহস্তে অন্ন তার দিতে যান মুখে, 
আপনি সাজায়ে দেন করিয়! বতণ। 
আমি যে মানুষ হয়ে মান পেতে যাই, 
সে শুধু তোমারে মাগো করি অপমান, 
তুমি দিয়ো! হাঁতে তুলে যাহা মোর চাই, 
আমিও শিশুর মত ল'ব তব দাঁন। 
যদি মা পথের খেল! খেলিতে খেলিতে 
ঘুম আসে,-এপদেো তবে কোঁলে তুলে নিতে ॥ 
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সংসারে 


এ কি শুধু মায়াময়, সকলি শ্বপন ? 
সারের এত সুখ সব কি ছলনা ? 
কোন কাজ হেথা নাহি হ'ল সমাপন, 
এখানে ত কোন আশা মিটান হ'ল না? 
এখানে কি প্রাণ নাই, কেবলি সময় ? 
শুধু কাল বহে বায় আপনার বেগে, 

কত আশা, স্থখঃ ব্যথা, অতৃপ্ত হৃদয় 
ক্ষণিকে মিশায়ে যায় সুদুরের মেঘে । 
একটি নিমেষ-হাপি, স্পর্শ আলিঙ্গন, 
ক্ষণিকের তরে শুধু প্রাণ ছুয়ে যায়, 
স্খের পরশে যেই বিকাঁশে" জীবন, 
অমনি সে সুখ হেসে অতীতে মিশায় ! 
প্রাণে যদি এতে আশা, এমন পিষাস।, 
সময়ের পারে কেন নাহি দিলে বাসা? 

২৬ ৩০ 


জীবন স্বপ্ন 


উদয় অচল হ'তে যবে পর্বিভাগে 
দাঁড়ান আসিয়া, মোর প্রথম কিরণ, 
সপ্ত জননীর বক্ষে শিশু বথ। জাগে 
সব আগে, ডেকে দিল আদ্ধজাগরণ 
নিদ্রলসনিমীলিত নয়নে ধরার । 
পুপ্পিতত কাঁননসম মালব-হদয় 
শান্তজ্যোতি বিকাশিল নিগ্ধ বাঁসনার-- 
দীগুমুখে দব আশা হইল উদয়। 
মধ্যান্ছে বখন মোর উত্তপু ক্ষিরণ 
তীক্ষ অনাদরমম ফুটিল হৃদয়ে, 
হৃদিরক্তে মুছে গেল স্থুখের স্বপন, 
মরিল অআদ্ধেক আশ! মরণের ভয়ে। 
শ্রান্তপদে এন্ু মরে পশ্চিমগগন, 
ছেরিনু অদ্ধেক ত্বপ্ন, অঙ্ধেক মরণ ! 


১২০৪০ 


যারা শুধু প্রাণ লম্ষে এসেছিল হেথা, 
ভাষা সাথে আনে নাই ভার হয় পাছে, 
তাদের অব্যক্তভাৰ, অন্তরের ব্যথ' 
পথ কাটি চলে বক্ষপঞ্জরের কাছে। 
মাঝে মাঝে হয় শুধু গভীর গঞ্জন, 
বক্ষ যেন অন্তরীক্ষে উঠিছে গুমরি, 
মাঝে মাঝে হয় মুখে দানিনীন্ফুরণ, 
প্রাণ যেন ফুটে ওঠে নিজরূপ ধরি। 
কেহ করে উপহাস, কেহ শুধু হাসে, 
কেহ ভাবে মনে মনে একো শগ্রাগ আছে! 
কেহ কিছু নাছি বুঝে_-সুধু ভালবামে, 
করে তার অবিশ্বাস যারা! রছে কাছে । 
বাহাদের প্রাণ নাই, আছে শুধু ভাষা, 
তাঁর ভাবে ইহাদের সক্ষলি দুরাশ ৷ 
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কঠিন পথ 


অতি সাবধানে হেথা ফেলিয়ো চরণ, 
এখানে পড়িলে হবে আপনি উঠিতে, 
এ বড় কঠিন পথ, কঠিন জীবন, 
পরিশ্রাস্ত হ'তে হয় ছুটিতে ছুটিতে। 
এখানে আপন পথ বাঁচাবার তরে 
যে হৃদয় ফেলে দেয় সেই হয় ধনী, 
সমস্ত হদয়ভার লে সাথে করে 
চলে যেবা”-তাঁরে কভু ডাকে না অবনী। 
এখানে শিখিতে হয় অন্তুর ঢাকিতে, 
প্রাণ রেখে দিতে হয় গভীর গোপনে, 
এখানে মান্বমাঝে মধ্যাদা রাখিতে, 
অশ্রু শুকাইতে হয় আপনার মনে। 
শুনাইতে চাহ যদি হৃদয়ের কথা 
হেথা নয়_-এখানে সে হবে বাতুলত1। 
| ৬৩৩ 


বিশ্বের জীবনে 


সারা বিশ্বে রাঁখিয়াছি অন্তর আমার-_ 
ধীরে ধীরে ফুটিতেছে বিশ্বের জীবনে, 
ফুল হয়ে ফুটিতেছে হাঁসির আকার, 
আশা হয়ে ছুটিতেছে সৌরভের সনে। 
প্রভাতের সুধানিগ্ধ শিশিরজীবনে 
তরল হইয়া! উঠে প্রাণের উচ্ছাস, 
মধ্যান্তের তেজোরূপ রবির কিরণে 
জাগে হৃদয়ের বল, দূরে যায় ত্রাস। 
সন্ধ্যার রক্তিমরাঁগে চরণ রাজিম। 
আসে হৃদয়ের লন্গনী কল্পন। আমার, 
কোন্‌ বিশ্বহীন পথে যেন মোর হিয়। 
সাড়। দেয়-- প্রাণে ওঠে প্রতিধ্বনি তাঁর ? 
খুজিতে হয় না কিছু, কেহ নহে পর; 
সব ঠাঁই রহিয়াছে আমার অন্তর | 
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সাথী 


পাশাপাশি ছুইজনে জাগে সারারাতি 
হেথা, কেহ নাহি জানে কারো পরিচয়, 
প্রাণ ভাবে-কোথ। হ'তে গ্রল মোর সাথী 
এই, তেজোহীন কদাঁকাঁর অতিশয় । 
দেহু ভাবে- সমুজ্ঘল রূপের আধার 
এই, হরে সুনিশ্চিত দেবের তনয় । 
কেমনে ইহাণরে বক্ষে রাখিব আমার-- 
দীন বলে' আমারে এ দ্বণিনে নিশ্চয় ! 
প্রাণ চাছে বিশ্বরূপে সর্ববজয়ী হ'তে, 
সীমায় এ দেহ ব্বাথি অসীমে বাচিতে, 
ম্বত্যু যবে আসিবেক শরীরের পথে, 
অন্য ঠাই চলে গিয়ে আবাস রচিতে 
এক পারে ঘবে তার আ'পিবে নি 
অন্য পারে আলোকিয়া রবে চারিধার | 
৬৮ 


আসীমের খেল 


আমি যে খেলিতে চাই অসীমের খেলা, 
সব ঠাই সব রূপে জীবন রাখিতে, 
যখন প্রথর তাপে ফুটে উঠে বেলা, 
গভীর সাগরজলে লহরী মাখিতে ৷ 
মৃত্যু শুধু হবে মোর প্রাণের নিমেষ, 
উদ্দার প্রাণের দৃষ্টি রাঁখিবে উজ্জ্বল, 
মৃত্যু শুধু নব প্রণি করিয়া উন্মেষ 
হবে মোর হোঁমাগ্রির পবিত্র অনল । 
বহে যাবে ম্বরমন্দ কালের বাতাস, 
জীবনের দিন হবে লহরীর গতি, 
মোর হাঁসি ভরি রবে সকল আকাশ, 
লক্ষ ঠাই লক্ষ তারা করিবে আরতি । 
আমারেই মনে হবে অনস্ত অশেষ, 
অভিন্ন জীবন, শুধু ভিন্ন ভিন্ন বেশ। 
৬৯ 


আ ধারের খেলা 
এক দিন নিশীথের গভীর বিজনে 
আধার খেলিতেছিল জগতসংসার, 
নীলাকাঁশ প্রজ্জ্বলিত লক্ষ দীপ সনে 
খুঁজিয়ী ফিরিতেছিল গুপ্ত অন্ধকার । 
পুঞ্জীকৃত অন্ধকার আছিল গোপনে 
ধরাবক্ষে শতবুক্ষে পাতার আড়ালে, 
কখনে! বাহির হ'য়ে পরিহাস সনে 
হাসিয়া মিশিতেছিল দুর চক্রবালে 
ব্যর্থ হেরি আকাশের সকল উদ্যম, 
নিশামণি, চুপি চুপি ছাড়ালেক পাশে, 
সে কথা পুরব দিকে রটিল প্রথম-__ 
অকল্মাঁ প্রচারিল আকাশে আকাশে । 
সকল অশ্ঞাতিবাস লুপ্ত হয় পাছে-_ 
আধার আপনি এসে ধরা দিল কাঁছে। 

7০ 


প্রাণথময় 


তোঁমারেই ফিরে নিতে হবে তব দান! 
না পারিন্স হ'তে আমি তোমার মতন, 
অতি জীর্ণ ধুলাকীর্ণ আমার এ প্রাণ, 
হারায়ে ফেলিব কোথা! অমুল্যরতন । 
আমি যে তোমার মত ভালবাসা চাই, 
সে কথা বুঝাব কোন হৃদয়ের বলে ? 
তোমার অসীম মুণ্তি কভু হেরি নাই, 
সীমা হ'তে বাহিরিব বল কোন্‌ ছলে? 
তোমার এ অসম্পূর্ণ মানব-আকার 
পুর্ণ কর, পরমেশ, নিজ বিশ্বরূপে, 
ঘে রূপে নাহিক দেহ-প্রভেদ-প্র।কার 
সেই রূপে মোর প্রাণে এস চুপে চপে। 
বাহিরে বরষ যাবে বহিয়া কেবল-- 
তুমি রবে প্রাণময় অক্ষুণ্ন উজ্জ্বল ! 

৭১ 


তোমার জগত কোথায় হয়েছে শেষ? 
দিন চলৈ চায় আবার ফিরিয়া আসে,__ 
আলোর মাথায় ছায়ার কোমল কেশ 
নীরব মাধুরী ধরণীকোলে বিকাশে । 
ফুল ঝরে বায় তবু ফুল উঠে ফুটে, 
ফুলের হাসিটি নাহি ত ফুরায় কভু, 
যে নদী শুকাঁয় সেই ত আবার ছুটে, 
মেঘ ঝরে খায় মেঘ ফিরে আসে তবু! 
তোমার জগতে শেষ ত কোথাও নাই, 
সকলি অশীম- সবি ত অসীমে ঢালা, 
তবে বল কোঁথা আমারে ফিরিয়া পাই, 
কোথায় জুড়াই হতাশ প্রাণের জ্বালা ? 
যা কিছু গিয়াছে আসিবে ফিরে কি শেষে, 
নবীন কিরশে, চিরমনোহর বেশে £ 

এ, 


নৈরাশ্যে 
দারুণ নৈরাশ্য ভারে পীড়ে যবে মন, 
এ জীবন লাগে যেন নিতান্ত বিফল, 
সত্য ধন্ম মনে হয় অলীক স্বপন, 
ধর মুছে দিতে চাঁয় নয়নের জল, 
মনে হয় সব বুঝি গিয়াছে ফুরাঁয়ে”_ 
তখনেো। কে যেন এসে জ্বেলে দেয় বাতি 
এক কোণে হৃদয়ের, নিরাঁশা পুড়ায়ে 
আলোকিত ক'রে রাখে সেই ছুখরাঁতি । 
কি যেন বলিতে চীয়- ফুরায় নি কিছু, 
আবার ফিরিয়া মোর আলিবে স্দিন, 
অনন্ত আলোক আসে আলোকের পিছু, 
এ দুখ অনন্ত শ্রখে হয়ে যাবে লীন। 
মোর দুখ লয়ে যেন হতেছে সাধিত 
শুধু মোর নহে; সর্ব জগতের হিত। 
উ হুশ 


আশা ও ভাষা 
ঘত আঁশ! আসিয়াছে তব নাম করে, 
সব কি আমার, দেব, সব কি আমার? 
বত ভাষা ফুটিয়াছে ধরণী ভিতরে 
সন কি তোমার, দেব, সব কি তোমার ? 
জানি না গো কোন আশী হৃদয়ে রাঁখিলে, 
হুদ্‌যু উঠিবে হেসে যেন শতদল, 
জানি ন। গো কোন ভাষ। বলিতে পারিলে, 
বিকশিত হনে মোর বাঁসনা সকল। 
বাহিরে রাখিব মোর যত আশা সব, 
তুমি মোর আশা হয়ে আসিয়ো পরাণে, 
কোন কথ। কছিব না রহিৰ নীরব, 
তুমি মোর ভাষা হয়ে ভাসিয়ে! ধেয়ানে ! 
ভূমি যবে হাসি মুখে হইবে উদয়, 
সব দিকে জাগিবেক আমার হৃদয় । 

৭9৪ 


বিশ্বরূপ 


তরূপে আসিয়াছ আমার সকাশে, 

কত ভাবে পশিয়াছ আমার জীবনে, 
ধাত্রীরূপে পাঁলিয়াছ আপন আবাসে, 
পিতা হয়ে রক্ষিয়াছ সকল ভূবনে। 
সারের শতন্সেহে বাধিয়াছে মোরে, 
শতবাহু প্রসারিয়। রহিয়াছ ঘিরে, 
আপনি পাখীর গানে ডেকে দিয়ে ভোরে, 
আসিয়াছ নিদ্রারপে সাঝের তিমিরে | 
'তরূপে জাগায়েছ জীবন আমার, 

হখে ছুখে শোকে তাপে এসেছ পব্বাঁণে, 
ব্যথা হয়ে হৃদে ফুটি তখনি আবার 
অশ্রঃ হয়ে ছুটিয়াছ নয়নের পানে। 
নয়নমোহুন রূপ ভাতিলে সমুখে, 

প্রেম হয়ে উছলিলে বিরহীর বুকে । 

৭0 


চি 


ক্ষুদ্র বলে কভু ষেন না হই হতাশ, 
জগতের বড় কাজ সব ক্ষুদ্র নিয়ে, 
ক্ষুদ্র নিয়ে রচে নর বিশাল আবাস, 
বিশাল বিস্তীর্ণ পথ রচে ক্ষুদ্ধ দিয়ে। 
শিশু যবে তার ক্ষুদ্র কর প্রসারিয়! 
আকাশ পাড়িতে চাহে নিশামণি সাথে, 
উপহাস মনে হয়, কিন্তু মার হিয়। 
বিশাল অন্বরসম, আসে তার হাতে । 
মোর প্রাণ দুরে আছে বিশ্বজগতের, 
আমি শুধু আসিয়াছি ছাঁয়ামাত্র লয়ে, 
ক্ষুদ্র দীপাঁধারসম বিশ্ব জীবনের 
নীচে আছি জীবনের অন্ধকার হয়ে। 
আমার উপরে জ্বলে অনন্ত জীবন, 
সেই মোর অহঙ্কার, স্থখ ও স্বপন । 
৭৬০ 


জ্ঞান-পরিচয় 
তোমার মনের কথা মুরতি ধরিয়! 
দিকে দিকে ফুটিয়াছে এ বিশ্বজগতে, 
এক কথ! কতবার বাঁচিয়। মরিয়। 
লক্ষ প্র।শে ফুটিযাছে লক্ষ দিক হ'তে । 
অসংখ্য তোমার কথ! অসংখ্য জীবনে 
ভেসে আসে সিন্ধুবক্ষে উত্ষিমালা মত, 
পরিক্ষার পরিস্ফুট,-বধির শুবণে 
মরে যায় অর্থ তার হয়ে প্রতিহত । 
তোমার অনন্ত ভাষা শিখাও আমারে, 
পড়িব তোমার গ্রন্থ সকল অক্ষরে 
কালে কালে, আজ শুধু পবিত্র ওক্কারে 
দীক্ষিত করহু মোরে আপনার করে। 
আপন দক্ষিণ করে মোর প্রাণ লয়ে 
শিখাও প্রথম বর্ন জ্ঞানপরিচয়ে | 

5৭ 


সম্পূর্ণ শিক্ষ। 
তোমার সকল কথা শেষ নাহি হ'তে 
পড়িল বে ঘুমাইয়ে, তাহারে আবার 
কোনখানে জাগায়েছ এ বিশ্বজগতে £? 
এখানে যে জীর্ণগ্রন্থ পড়েছিল তাঁর 
কাঁলকীট হ'তে বহু প্রয়াসে রক্ষিত, 
সকল অধ্যায় তার করে নাই শেষ, 
তোমার সকল গ্রন্থে হয়নি দীক্ষিত, 
বুঝে নাই সব কথ! সকল আদেশ। 
কত ভাষা পড়ে আছে শিখে নাই সব, 
কত স্থুরে কত গান উঠেছে নিবেছে, 
আধ ফোট কত কথ! হয়েছে নীরব, 
কত আশা উঠে এসে তখনি ডুবেছে। 
তোমার সম্পূর্ণ শিক্ষা কোথা দিবে তারে % 
আঁর কোন্‌ গ্রন্থ দিবে তব পাঠাগারে £ 

৭৮ 


পরিচয় 


তুমি যবে কথা বল আসি মোর চিতে, 
আমি থাকি আনমনে, রহি আন কাজে, 
শেষে দেখি মন পানে চাহি আচম্িতে, 
মন আছে, আমি কিন্তু নাই মনমাঝে। 
আমি গিয়ে পড়ি কোন অজাঁন। জগতে, 
সেখানে কেবলি ভীতি, শুধু অন্ধকার, 
আমার আপন কথা আসে দূর হতে 
মৃত্যুসম ভয়ঙ্কর ধরিয়। আকার । 
আমার আপন শ্রাণ হ'য়ে যায় পর, 
চাঁহিতে তাহার পানে জনমে বিস্ময়, 
আমি মর জগতের, সে বুঝি অমর, 
কালের অধীন আমি, প্রাণ মৃত্যুঞ্জয় । 
ভয়ে ভয়ে নিতে যাই তাঁর পরিচয়, 
দেখি আমি সেই প্রাণ অব্যয় অক্ষয় । 
5৯১ 


মানব হৃদয়ে 


এ কি খেলা, হৃদয়েশ, এ কি উপহাস ! 
রবিকরফুল ধরা, জ্যোতস্নাময়ী রাতি 
ত্যজিয়। মানবহৃদে রচেছ আবাস ! 
কবে জ্বেলে দিয়ে যেতে আকাশের বাতি 
দিগ দিগন্তের পথে ফেলেছ চরণ, 
চরণের রেখা আজে। রয়েছে অস্কিত। 
কালে কাঁলে ফেলিয়়াছ তব আভরণ 
বিশ্বমাঝে”হেথখ পথ করি আলোকিত, 
তোমার কৌস্তভমণি দিবাকর নাঁমে 
দিন আনে ধরামাঝে, সেখানে সাগরে 
হাসি পড়ে আছে মুক্তা হয়ে, দিব্যধাঁমে 
যাত্রাকালে পড়েছিল সুনীল অন্বরে 
প্দরেণু, এখনো তা ফোটে তারা হ'য়ে, 
তুমি রচিয়াছ বাঁস মানব হদয়ে ! 
৭ 


বরষার জল 


সেখানে এসেছে আজ বরষার জল । 
যেখানে সে ন্েহমাথা কোমল হৃদ 
পুড়েছিল, জুলেছিল অস্ভতের অনল, 
যেখানে সে দিব্যকান্তি পেয়েছিল লয়, 
সেখানে জীঙ্বীহৃদি উৎলিছে আজ । 
তাই ত পবিত্র তুমি, তাই তব বারি 
পুণ্য বলি স্থবিখ্যাত আজে ধরামাঝ-_ 
তব তীরে যত চিতা জ্বলে সারি সারি 
রেখে বায় তব তরে পবিত্র হদয় 
ভম্মমাঝে, সব শেষে সেথা পড়ে থাকে 
বিলাসলালসাহীন, ন্রেহ লমুদয় । 
তোমার তরঙ্গ তাই সবতনে মাখে, 
আনন্দে নাঁচিয়। চলে মৃছু কলরবে,; 
দিকে দিকে সেই পুণ্য বিলাইয়া সবে । 
৮৮৯১ 


শোষ কথা 


সব শেষ হয়ে গেলে শেষ কথ থাঁকে,_- 

হৃদয়ের কথ। তাহা, কাজের ভিতরে 

মৌনভাবে আপনারে লুকাইয়া রাখে, 

আধারে জুলিয়া উঠে আলোকেতে মরে। 

চুপি চুপি সব কাজে পাতি দেয় বুক, 

শিমেষের হাসি সব তুলে রাখে মনে, 

বিশ্বের অন্তর হতে খুঁজে আনে সুখ, 

জড় করে? রেখে দেয় অতি সঙ্গোপনে ৷ 

যখন সকল কথা হয়ে যায় শেষ, 

অন্ধ বাসনার মুখে নিবে যায় হাসি, 

বিশ্ব মনে হয় ব্ছু পুরাতন দেশ, 

প্রাণে শুধু পড়ে থাকে ভস্ম রাশি রাশি, 

তখন হৃদয়লক্ষণী আসে রাজ্য লয়ে, 

লুপ্ত সুখ, স্থুপ্ত আশা, সিংহাসন ঝয়ে। 
৮২২, 


একতারা 


সব এক ডোরে বাঁধা, কেহ নহে ছাড়া । 
সবার হৃদয়মন এক করে দিয়ে 
কে যেন রচেছে এই বিশ্ব একতারা । 
রবির কিরণে ফুল নীরবে ফুটিয়ে 
ঘষে সুষমা, যে সুগন্ধ বিতরে ভুবনে, 
তাহারি ঝঙ্কার যেন বিহগের স্বরে 
গান হয়ে ভেলে আসে প্রভাতপবনে । 
অরুণের মৃদুহাসি মানব-অন্তরে 
আঁশ। হয়ে ফুটে উঠে পরিমল লয়ে, 
সাঁঝের অধর হতে সে হাসি টুটিয়। 
সঙ্গীতে বীচিয়া উঠে মানব-হৃদয়ে, 
অতীতের লুপ্ত স্মৃতি আনে সে লুটিয়! । 
দুরে কারো মন্ব্যথা ছুয়ে গেলে তার, 
মোর প্রাণে বেজে উঠে উন্মস্ত ঝঙ্কার । 
০৮৩০ 


প্রাণের মিলন 
'আজ হ'তে আমি আর কারো নহি পর, 
আমি বিশ্বজগতের, মোর দুঃখ তার, 
ধাড়ায়েছি অসীমজীবনে করি ভর, 
আছি সব কালে, আজ সকলি আমার । 
অতীত যে, সেও মোর হৃদয়ের ধন 
সেও মোর প্রাণসখ1, গুহের অতিথি, 
তাহার প্রাণের তৃপ্তি, সখের জীবন 
আনিয়া দিয়াছে মোরে বুকভরা শ্রীতি। 
চঞ্চল সুদূর আজ শ্থির হ'য়ে আছে 
আমার হৃদয়ে, তাঁর নুপুরগুঞ্জন, 
বীণার ঝঙ্কার আজ বাজে কাছে-কাঁছে, 
আজ হযে গেছে মোর সন্দেহ-ভর্জন। 
তাই একধারে মোর তরুণ তপন, 
অন্ধকার অন্যদিকে, প্রাণের মিলন ! 

৮৮৪ | 


অনন্ত লীল। 


তুমি যত কথা, দেব, বলিবারে চাঁহু 
আমার জীবনে, আমি বলেছি কি সব 
আমার হৃদয়ে তুমি যত গান গাহ 
নিতি নিতি, তাঁর ভাল ফুটেছে কি রব? 
এক কথ! কত বার কত ভাবে উঠে, 
এক গান কত ছন্দে কত স্থরে বাজে, 
এক গন্ধ কত দিকে কত রূপে ছুটে, 
এক বর্ণ কত চিত্র অশকে বিশ্বমাঝে। 
তাই ত অনস্ত লীল1, তাই ত তোমায় 
দেবদেব বসি সবে পুজে এ জগতে, 
অন্ত কোথা, আদি কোথা, মরণ কোথায় 
অসীম এ জীবনের শ্রান্তিহীন পথে? 
যখন আদেশ পাব ফেলে দেব দেহ, 
নব নব বিশ্বে গিয়ে বাঁধি রব গেহ। 
৫ 


প্রবাসী 


যত দিন যায়, ব্য বহে যায় যত, 
উৎলে আমার মন অসীম হরষে, 
আনন্দ বহিয়। যায় প্রাণে অবিরত, 
হৃদয় জাগিয়া উঠে কল্যাণ সরসে। 
শিক্ষালাভ তরে যেন ক্ুুদীত্থ প্রবাস, 
জীবন আমার, যবে আসিবেক ছুটি, 
সানন্দে চলিষ। বাঁৰ তোমার আবাস, 
হেথাকার স্বাদগন্ধ লয়ে বাব লুটি 
তোমার চরণে দিতে, হেথাঁকার স্মৃতি 
তোমার সকল ঘরে সকল ভাগারে 
বার খুলে দেবে, সেথ। অনন্তের গীতি 
বাঁজিবে অস্ডের স্বরে প্রেমের ঝঙ্কারে । 
স্ৃত্যু দিয়ে গণে যাৰ অনন্ত জীবন, 
অনন্তের পরমায়ু লভিব যখন । 

৬৮৩ 


অশেষ 
তাঁহার কথা সে কহিতে পারিনি বলে”, 
দিয়া গিয়াছিল আমারে তাহার কখা। 
এখান হ'তে সে গিয়াছে স্বখের কোলে, 
লমষে গেছে মোর সকল প্রাণের ব্যথা । 
তাহার ভাঁষ। সে বুঝাতে পারিনি বলে, 
সন মন নিয়ে ভেসে ওঠে মোর গানে, 
তাহার দেহটি চিতার আগুণে জ্বলে, 
তার প্রাণ তাই এসেছে আমার প্রাণে । 
ওগো সে এখনো বেঁচে আছে মোর দেহে, 
তাহার আশীষ জেগে আছে মোর গেছে, 
তাহার হৃদয় মিশে আছে মোর স্েছে, 
সে যেন এখনো আছে মুখপানে চেয়ে । 
এ জগতে তার হবে শা হবে না শেষ, 
আমি যাব তবু রহিবে আমার দেশ। 
৮এ| 


শোক পারাবার 


শোক মবে বাহিরায় অশ্রুমুখ লয়ে, 
নাহি রহে তার কোন বিচিত্র বরণ, 
আর কত অশ্রসনে যায় এক হয়ে, 
কে বলিবে কৌন অশ্রু কাহার কারণ । 
তাই যবে পিতৃশোক উথলিল বুকে, 
ক্রমে ক্রমে ভেঙ্গে গেল সকল দুয়ার, 
এক ছুখ মিশে গেল অন্য এক ছুখে, 
সব মিশে উলিল শোক পারাবার। 
বিশ্বের নিয়ম তাই, কেহ ছাড়া নয়, 
হেথ। সব করে" থাকে প্রেমে গলাগলি, 
ছুঃখে ঘবে গলে বায় সংহত হৃদয়, 
হৃদয়ের পরিসর বেড়ে যায় চলি। 
সমস্ত বিশ্বের প্রাণে মিশে যার প্রাণ, 
এক গাঁনে জেগে ওঠে শত শত গান। 





